মুদ্রণ ও প্রকাশনা £ 

আযাল্ফা-বিটা পাবলিকে শন্স্‌ লিমিটেড 
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট 

কলকাতা ৭৯০ ০*৩ 


উৎসর্গ 
জ্ীতিনকডি চট্টোপাধ্যায় 


পিতৃদের 
করকমলেধু-- 


ক্রীযুক্ত গৌঁরগোপাল মুখোপাধ্যায় 
শ্রদ্ধেয় কনিষ্ঠ মাতুল 
কবিচিত্তজয়েযু-_ 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 


€(বিখকবি রবীজনাথের প্রস্ি) 





“প্র আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব 
তোমার চরণধুলায় ধুলায় ধুলর হব ।” 


ই 


€(বিজ্রোহী কবি নজকুলের প্রতি) 





"অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে 1” 


জুল 


উপহাস ১ ক্রন্দনে করুণ ৩৪ 


অনারতি ২ খে ৩৫ 
অসম্মান ৩ ভয় কি ৩৬ 
এক্ষণি হোক € ধন্য ৩৬ 
শেষ সুখ ১৩ অঞ্জলি ৩৮ 
সত্য ১৮ মায়াতর ৩৯ 
বড় নিষ্ঠুর ১৮ জিজ্ঞাসা ৪ 
মুগতৃষা মম ৪১ 
স্বপ্নপ্রাণ ২২ ঝি ৪৩ 
পৃথিবী ২৪ স্মৃতির টুকরো! ৪৪ 
বেদনার প্রতীক ৩* দর্পণে মৃত্যু ৪৮ 
কারা ৩২ পরিত্রাণ ৪৯ 
নীরব ৩৩ মানসিনী ৪৯ 


স্বপ্না আমার চিরস্তিকী ৫৬ 


উপপহ1স 


পুবের প্র বাক্স -আননুন্দ 

আশার নিয়ে যায় মেলে দখিনা গন্ধে 
কত বিনিদ রজনী :কটেছে 

বস আমাকে দুর থেকে দেখেছে । 
পাহনে তাবে সাজাতে 

মণো মোর মাতাতে 

এক হৃদয-ব্যাকুল ডাক 

বসম্ব, শুধু দু থেকে ছেবে খাতকে । 
তৃষ্তায় আকুল ছাদ্তি ফেটে যায় 
বোশেবী দিন মুন পড়ে যায় ।। 


শমাবার তফাত কদিছে এই বর্ষমুখব 

€3, চলে যাস্ডে রে শী ত-জরজর । 
প্রথম জীবন শেষে, 
গ্রক করুণ হাসার, হেসে 

আসিছে প্লে নব-বসম্ভ আনন্দে 

তবু, মম হৃদয়, হিছে দারুণ নিরানন্দে | 


আন্দন-_ ১ 


অনাদত 


ভগবান, দাও মা. আমা? ঠালো । 

নত আমার নখ, শীট, ভালো।। 

এনে বৃঙেছি আমি, *প তয়াবে 

“ধা খড, নাভ দেয় পালে বাবে। 

কালা কালবৈশা বীর ঝড-ঝঞ্কায় 

( মোর ) মন ০৬ খায়, ত৬ঙক্গে যায় মাঝ-দরিয়ায় । 


পাত না প্রত! আমারে আমি *৩*জ 
যল ভাতে পাকি এব হম মক পথের উপর দয় - 
ছুটজ্ত চলন শ্লেজ। 
“হাক আমাদ অঙ্গ অসাড় ! 
"বু তুমি আমারে ডাকো, 
ডাকো একটিলাব ॥ 
আমাৰ আকার । শ্রাবণের জলে একাকার ! 
দীন হীন- আনন্দ। বহীন, কাঙ্গাল আমি, 
আছি ভিক্ষার আশাতে 
বাহিরে প্রকাশ পায় না, খাকে মাথাতে। 
বল 5 পাবে, কবে আসবে চাদের আলো আমার গিহে 
রক্তন্রাত স্র্য. নাচবে মাথায আবীন দিয়ে ! 


৮৮) 


আজি এ ভিক্ষণর ঝুলি শুন্য, মন কিছু বা ওড়ে, কখনো ঈ্লীড়ায় 
হায় । ভোরের পাখিরা আমারে 'কলে কেমন পালায় ! 
একাই মনাদি অনন্ত, তণাদি ছেয়ে : 
অল লামে গান বেয়ে 
চোখ গলে ফুলোফ্ুনলে। 
এইতো আঙ্বাব [দখ, টলতে পক্তমাণ' দিনগুলো । 


হসম্মাল 


নিয়েছি বে, এক খিদেশা শাম গডিউসি। 
ছন্দে কিছুটা করিয়াছি বটে বাহারি । 
কি হবে, বল, থেকে এদেশে ? 
যে; তো! হবে, মোরে বিদিশে ! 
এখানে নেই জ্ঞানীব সম্মান 
নেহ গুণী মান 
আছে শুধু কাঁটাঁজ্বাল। কাট মালা 
আব অপমান । 


নি 


কি হবে বল, থেকে এদেশে ? 
যেতো! তে! হবে, বিদেশে-- 
হোগা আত্মার কণ। শ্লে মেশে । 
৫, এ যে হ'য়ে আছে মো স্থির ধা 
প্রভু, তোমারে জানালাম, আমার শেষ প্রণাম ।। 


€ওই-০য, আকাশে আজ, সোনালা তারায় ভণায়্ 
মৃত্যুর দূত কা কুয়াশা ওড়াধ, 
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে । 
তোরা দেখে যা স্ব-চক্ষেঃ 
এই5 আমর শেষহর়ে আসা দিন, 
জীবন গানহীন, 
গছ্চবত্, আলোকিত -তরু' -_ শ্বতবৎ 
কার্দে আড়ালে, হাসে ডালে ডালে ॥ 


জমার আলা শেষ-প্রায় 
রবির কী গভীর সায়! 
এই আমি চললেম - 
একটানা শুধু, কেদেই ভাসালেম । 
নেই মনেতে কোন ক্ষোভ, কোন ছুঃখ-জ্বাল! আঙ্ছ 
চাই না, চাই ন। পাস্‌ তোরা লাজ্-- 
পুবের কথার 


বিধিছে নিশ্চয়, কাটার মতো, সত্যতায় ! 
ওই-তো, আমি দেখতি_আমাঁর সুত্াছ বিমুখ 
হয়তো, মৃত্যুতে প্রজ্ছলিবে, আমার, “একাস্তুসম-সুখ” ॥ 
তবু, নোরা থাক ! 
পারিস তো, মানারে স্মৃতিতে একটু রাখ! 
শেই কোন জোর কু, 
শুধু একট্রখানি ভখল্বাসা, ভালবাসা “ভু? 


সপাপাস্পসি 


এক্ষণি হোক 


মম ্ীলন আজি, ছিন্নভিন্ন 
হে মোর বন্ধু, দেখো, বঙ্গ ক্রোড়ে সইছি কন্ডো উদাসীহ্য 
ছুঃখ-দৈন্যা-লভ্জা-ভয়-এ, 
চাহি না মিশুক মজ্ভ্ায় গিয়ে! 
গি- বা 
গিরা যত খুলি তত পড়ে 
বাধা, কিছুতেই যার না সরে। 


৫ 


মম ভুয়ারে জ্বলিছে শ্যামল সবুজ তৃণ £ 
হায়, পুড়িছে মন জীবন চিহ্ত ' 


ভাডিছে যৌন্ন মম ঘন উদিত তলোয়ার 
জদ্ডিে পাথে শৃঙ্খল ভার, ভার । 
চক্ষে জলোধালায় 
কন! নিশ্পি যায় ভারার ভারা । 
মম শ্বপ-সকুল-প্রাণি 
কাটায়-খোটায় ছর-বিচুণ হয়ে যান । 
মাঠে।, অম হদায়র কালজ। 
কেন আ[750 জপজে জাজ নাও 
তব-নক্ষে ওস্ফুটি " পদ্ম .নন এনা দেখিতে পায় না? 
দখা] মআঙেো তুষা 
ভামাবি লাখিাবা 
পাখাদের ক। প্র-গু হালি পায়-, 
নাহি ভাকায় আঘাগপানে 
উড়ি যা, শুবু উডি বায় 
এক সুপুরগঞ্ধটানে | 
মিল'য় দূর নীলিমায় 
আমারে ভাসা, আাকিণোবন্ঠায় | 
আমার আকাশে 
আমার বাতাসে 
প্রাণের কামলা পড়ে খসে খনস ! 


সি 


বি 


পাইনে প্রাণে ফুলে ছোয়া 

সামনে রহিছে এক ধুলিধূসর নালিমা | 
উজ্জল চক্ষু ঝাপসিয়ে আসে 

বণে ষেস হবি গালে মেশে 


দৃতি ! শুন্য ! 
গ্াণস্পন্দ নতীন 


এই তো চলিছে আমাব রান্র্দিন ! 
তবু, কান কালে কি যেন কয় যায় ও 
€ই, ইহ অনন্থ, 
কিন্তু, কই £ 


কবে আগ খরে থরে ভবে ভবে 'ভরিবে মম.যৌবনসাজ্জি ? 
ফিক] হ'য়ে যেতেছে ফে, মন জো হপ্সারাজি । 
আহা! কুম্থলভার ! 
ক'দিছে আনান শলতিকার ঝাড় ! 
কেশ, পিঙ্গলবণ 
দেঠ-আঁলে। শীর্ণ 
কুন্বমে উদিত ফুলের চিহু, শেষ-প্রায় 
হায়, আমার আনন্দ হপ্পা শুন্যে মিলায় । 
কাদিছে নম শ্বর্ণভটাজণল 
ওই দেখে আসিছে আগন্তক--বৈকাল 
ভালে, ছুলিছে উষ্তীব 
ভাবের আকাশে সেই শুরু থেকে বীষস্রীষ ' 


স্‌ 


মাগো, কবে মার কাটিবে আমার এ রজনীঘোর অমানিশা ? 


হায়, কে তখু চিকৃচিক্‌ করিছে মধুর পিপাসা! । 
মাগো! ॥ 


কবে আন্ন মিলাবে আমার এভিক্ষার ধন? 


আর কবেই বা পাইবে! আমার জীবনপনম ? 
চলি যায় গাগ-কাগ্নে 
দেহ বিকারিকে বৈশাখ-আ শুনে 
দাও না এাগে। বলিরা 

কবে যাইবে আমার আলো অন্তরাক্ছে খুলিয়া £ 


ওই-ঘে দেখা যায় নাল্।চল, করিছে টলটল 
কী তরঙ্গ তুলিছে. মম নীহ'পিকা-সবল | 


আলোকের ঝরণ্ণীপাপায় 
কেবলি আমার কান্না বাডাঁয়। 
আমার অশ্রবারির জলে 
মম প্রাণ কেদে কেঁদে বলেন 
মাগো, আর কঙদিন ধারে হাঁকাহে হবে তোমাদ্বারে 
বুকের রক্ত ঝরিছে যে মা অন্ঝাঙ্গে! 
কবে আব জীবন থারক্চিতে বণযষিতব মারগান 
আমায় আরকি আরণঢালা-তিলক, 
ভব কবি তে! বলিছে, এক্ষণি হোক ॥ 


উল 


( ৭ ) 


এাগো! আর কত কন্দনে 
জড়াইবো ০শাময় 
্নামাল কথার লঙ্্ানে 
খুরঃ বীদ্রভীগে ক্ষতিছে শশবধর 
ফটিঙছে মম মস্যণ ভাধর 
বাতাস ! তুই কী এক্ষুণা বহবি না, 
এই বারতা সাগরপারে-- 
স্থযেল মস্ত্রণীজশা রি নটি রি যাহারে | 
পুভ্ডিচ্ডে মম হৌবলসন্ভাঁশ 
কাদিছে গুহ হলো আমার 
নেই আমা নেই আলো 
আখি লো -ভলোছলো 
কাদা আহার 
যেন পাত হ্রোমায় 
যেন জানিতত পারে আমীমন 
মাগো ! কেন দিযাঁহিালে_ 
এই অধণনভ্ভীবন, ভাঙ্গা যৌবন 
"শালি হাহাকার 
লেভত আলো আশার 
'খলিয়া যেতেছে সত্য 
গু্রহারিছে দিনো-গ্রহরী নিত্য 


৯ 


তবু মাগে।। কেন আজি আমায় রাখিছ ধরিয়া ? 
দাও হে মাতা, এ আক্াশপানে ছাড়িয়া ! 
তুমি আর কেন দেখি? থাকিবে আমার এ-ম্ব ? 

পাপিভি ঝরিছে 

যৌবন মিছে 

বীণাঠার ছি্ড শেছে সব! 

নেই বসন্তের বাহার 

ক্ষুদ্র, আহ ক্ষুত্র আহার । 
দাড়াই এক দীনাতুর €নম্পে 
ঘমহা- কহ খুশী জমিছ্ে মম মখমল কেশে : 

আনসিছে কত স্বণ। 

গানের আর সম শা 
মম জীবন-যফোৌবু* ॥ 

কাভয়া যেতেছে 

পশলে পলে হানে-ক্ষণে 

কোথা চলিছে ; কে জানে! 
কেন মা দিয়াছিলে হব-গর্ভে এ-জনম £ 
তব স্তন্তরাজির 'একি শরম" একি শরম 1 

বক্ষ ব্যথায় করিছে টনটন 
আমারে নিত্য মারিছে অভাবঃ আনন ! 


লও হে মাতা ামায় টানিয়া-- 
ফুলোঘায়ে আমাঁবক্ষ যেতেছে যে লসিম। ! 


১৩ 


মেঘোবিজুলার আঘাতে 
গণিষ্ছি মৃতু! প্রহর বক্ষ জরজর-ক্ষ্খে । 
গুভে নেই কেহ 
রোগগ্রস্তকে উলিছে মম দেহ 
ঝড়ে হুলিহে আমার পাতার আলফ় 
পাখিরবধ নাহি রয় 
খালি ভয়! খালি ভয় 
কা জগ? 
কাজ নাহ সারা হয়। 
নেই বস্তুর স্বাদ 
খালি উড়ে যাওয়ার ভাঙ্গা-বিক্যাদ 
বিহঙ্গমের ডানার ঝাপটার চমক । 
আখিপা ৩1 খুলি যায় ক্ষণক ! 
আনন্দ! কোথা লাগি আছে আনন্দ + 
শুধু ধ'রে রাখার একটা ক্ষীণ, গন্ধ ! 
আর কেন? লও না ম। আমাকে 
শোকের কান্না যষেতেছে যে ও বকে! 
ভাঙ্গাহাটে ভাঙ্গা ঘাটে 
আর পা-র-ছি-নে উডিতে, 
ডানা! নাহি চায় জুড়িতে, 
কী যন্ত্রণা! কা যন্ত্রণা আমার ! 
আর দেখিতে পা-র হি-নে, যমের মালার বাহার 


১৯ 


এ আলিছে, তিমির জাতি : 
শা যাত্রী 
উধাকালে পিছে ঢল, 
কী মাল। দিবে মাগো* আমার গলে 
দাও হে মা চিরনিদ্রাব হার 
ওহ হোক, আমার বসম্ভের বাহার 
মম ঘুম যেতেছে ছুটিয়! 
মম মণিকাঞ্চন পড়িছে ধুলায় লুটিয়' ! 
আসিছে প্রাণের কী কান্না! কীকান্ন।। 
আর বাঁচিতে চাহি না, 
চাহি না মাগে। ! 
তুমি কী দিবে গো -এই অন্ধ তামসী রাতে 
আমার যৌবন ! আমার ধন ! আমার কানা ! 
লব! সব-ই যে শাব করতে চাইছে আমার সাথে 
করো হে মাতা বাথার প্রশমন 
ওই (.দখো, ছু্য়ারে সেলামিছে মৃত্যুর শমন 
মাগে। ; এবার তবে লই শেব বর মাগি 
যেন মম দ্বুমন্ত আখি, 
নিশি মিঁশি ভাসি যায় তোমাদেহ লাগি । 
দাও হে মাশাজননী বস্ন্ধরী_- 
মরণে আমায় মুতুযুঞ্জয়ের তিলক 
তব কবি তো। বলিছে, এক্ষণি হোক 1 


শেষ স্ব 


আ্কয্জ্জতন আকাশ্পে 

মম হিম কাপছে! 
কাপছে কুজ্শ্পির বাতাসে 
৩০৩ ! কে যেন ডেকে ওজে 
স্ৃত্যুর দূত নিখেোোে ছা টে 
দেজ বারে বারে ভাড়া, 

বু আমিও ক্ষণকাল হারা, 
তব শ্ঘমলিমায 

তভেরেত্র কাকলি খেলায় )। 
হাক! মুত্যুর বাশি ঠিক বেজে ষায় 
অধ্যাহের শ্রখর স্ধছট বাজ 
আমারে ০েজে একাজ - 
চাতিঃ সকরুণ চোখে, 

মনের ভাবশী মনেতে বেখে- 
প্লে, ছুটিতে, 

বাঁচিতে, চাহি মরিতে 

লহম্পব্দ আলোকে 
পা্ীর গুম জড়ানো পালকে 
কেহ, আর জানিবে না এ! 


১৬৩ 


যৌবনোনরী ! তোমার শ্রাবণোবারি, আজ, একি কূশিত এ ॥ 
এ কি তায়? 
সেই এক সুর ভেসে যায 
আমার আসা ! আমি আসি 
কেকাতান 1 শুনায় নাসি। 
কুক্ধরব ? 
মতের শব ! 
ফুলের “চোখঝলসানো' আলো ? 
ওরে! শির যে ছুলে গেলো । 
পক | 
যেন চলে যাই তলিয়ে 
কাদামাটি দলিয়ে 
কোন অল গহববে । 
ই ! আসিতেছে সাইক্রোন 
৩ মি। আলোন। 
ওই, হর্ধিছে ভৈববডাল 
বিষখদছে আমার প্রাণ, নিবখাক 
উডিছে আমাব গ্রাণাচ্ছা দন উড 
অই. আাসিছ রম্তখড়, ঘুবাণ 
পথহারা রণতাড়া। 
মায়ে, আমারে ! 
ছাপার শোকোচ্ছাস 


৮৪ 


রক্তের আজ, এ কা উচ্ছাস 
উপ,চয়ে পড়ে, 
বরে ঘাড়ে 
শি যায় নুইয়ে : 
তবু আম ৮লি। 
সাহসে বলি : 
তোমার চরণ, ছু ইয়ে, ছুই ॥ 
জননী গোঁ 
বাথ। তো, দিয়াছে! কত গো! 
কত কাটা বিধি আছে এ বুকে 
আঁনিনে তার! নাচিছে কোন্‌ *খে ? 
ওগো! আর কতকাল 
কাপিবে আমার বক্ষতাল 
আর কত চেয়ে রব ? 
তব ছুয়ারে- 
নেই আহারে । 
শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়। 
বহিছে কালের উন্মাদ হাওয়া 
সার কতো-২সয়ে সয়ে গুড়ো হব? 
আ--জি ! 
ঘুরিছে কি ভীষণ শির 
দেহ কেপে অস্থির 


৫ 


কেশ রনি 
নেই তেলের সুন্দর ৷ 
,*ই ভালব্ণসা 
আছে, লোগেল যাওয়া আলা । 


নিশীথে কাদি 

বকে বাধি ১ বল 

নাহি! নাহি! 
কোথাও নাহি সফল । 


ওগো 1! আর কত-ই বা 
মৃত্যু বহে বহে বেড়াবো ?? 


প্রভু! শেষ করে। হে 
তব জ্বালা-যন্ত্রণা 
জায়াসমন্ত্রণা, 
আর চাহি না 
চহিনে বাঁচিতে ! 
নিভুক মম প্রাপোবাতি, 
এই, সপিন্ু আমারে, 
জ্বলুক তা মন্দিরে 
পূর্ণ করো ! 
করে হে তব আরতি 
আজিকের এই শাস্তশ্বন্দর শি র-নিরমল প্রাতে 


১৬ 


ওই দেখো! বিষুগদ্রুতেব পাখ। ঢাঁকিছে-_- 
রাখিছে আমারে 
শ্বেতোমাবেলের কবরে 
জড়ানে। শুভ ফুহুলর মাল।, 
( যেন সব) ধুনে ভরপুর এ ধৃপ-ধুনা জ্বাল। 
আরে, ওই হেরি ! 
নেঠ কোন ব্যস্ত হা, তাড়াতাড়ি, 
উদড়ুহ রেশমী নিশান, 
শব্দ করে শান, শান, 
বেন রজনী আল 
ব্যথান, করুণ। ঢাল! 
আর এ সূর্য'ল।পক। 
দের ভালে অগ্রিটপিকা! 
আতরের গন্ছো, 
শোকের ছার! নেমে আসে কান্নার আন্ন্দে। 
লহ! লহ! লহ মোর দেহ 
সম্ভিত করে।_তব কবরের গেহ। 
এই ! আমারো শেষ ! 
বাজুক, তব-চরণে আশার রেশ 
প্রভাতে, চোখ মেলুক _ 
উজ্জল মুখ । 
এই আমার শেষ, সুখ ॥ 


ক্রুন্দন- ২ ১৭ 


সত্য 


কিছুটা? চাওয়া! 

1কছু-বা পায় 

শুধু দ্ূর থেকে ভাল/লসে যাওয়া! ॥। 
মাখ যত দুরে সপে যাষ 

নমতুনর নীর” তত নাচে এসে যায়| 
ছলোছলো আখে 

সাজাতে চাভ তোরে, নবীনশাখে 1। 
»€হ যাবে তরুলিমার দল 

ক্ষ িবে ত ব-হ্দদয় সল, ঝরিবে শবনমনফল 


বড নিষ্ঠর 


এই স্বন্দন্স নিরালায় 

তোমারে পেয়ে একলা 

প্খাই মম আবখিজলে, 

“কবে তুমি এলে, আমার হৃদয়তলে ? 


৯ ৮ 


যৌবনের গানে 
আমাবুক ভাগে! 
চলিতে আর পারিনে ; 
তোমাঁচরণ ছুয়ে ও, মরিতে তো আমি চাহিনে 1 
নামে আবখিজলোধারা 
ওগো সুন্দর ! তুমি দাও না কেন সাড়া ? 
শুধু আমা ডাকে, আজিকে এ কণ্ হ্ষাণ 
আম্ামন বেদনায় সাগরে বিল।ন | 
তাকাই কতবার 
হেরি আলো! আধার 
তোমাপানে চায় এ উংস্ত্রক চোখ ছুটি 
সহে কত জ্বালা, নীরব ভ্রকুটি । 
এএাগা ভগবান 
গেল কত মান-অপমান ! 
প্রাণের ব্যথা, প্রাণেতে মিশিবে না, প্রভূ 
এমন শিখা তো, দেখি নাই, কু । 


পনর 


১৪১ 


মৃগতৃষা 


মাঝে মাঝে জেগে ওঠে সেই হাহাকার 
খুজে পাইনে ভার কোন আকার 
মন, গুমরিয়ে নিখাস ফেলে 
তাপাতা শুন্যে চলে 
পুবের দোলে 
তোমারি জ্যোতিতে--বিলীন হ'তে-_-তব-বক্ষমাঝারে ॥ 


তব আলোকিত পদতল শোভিত যামিনী 
আনায় ক্রন্দনঘন আনন্দ শুধু তার । 
যেলায় কেবলি ন্য়নবারি। 
যেন, লঙতাপাত'-হায়'ঢাক1-মাল। 
দূর বনে রয়েছে কতক শেফালী-জ্বালী ₹. 
আমি হাসি আমি কাদি 
আমি রবিতে-হার! আমি রবি-তে মারা 
কে বুঝিবে এর অথ”? 
স্থরোস্থহিতেই বাধিয়াছে যত অনর্থ ॥ 


তবুও আমি, বাহিরোদ্বারে নিবিকার 
. দিকশুন্ত নিরাকার । 
পথের মাঝে বনের সাজে 


সঙ 


থাকি আমি আলোকমাল! জ্বালিয়ে, 
ঝলমল ঢেউ-এ, উড়নপাখা মেলিয়ে 
তোমারি ইস্ছায় কাদনগাথ। গড়ি, 
তোমারে না পেঃয় শুধু আপনাতে মরি 
মনে আনে শত শত এবা 
সাধ যায়, বড় সাধ যার, ঘাস ছেড়ে ফুলেতে মেশ। 
বারে বারে আসে উমিমার 
হেরি সমুখে রুক-মন্দির-ছার 11 


হায় । বুকে ব্যথা চলে 
চোখে জল দোলে 
তবু, “মলে না তারে পাওয়া, 
শুধু শুন্য তায় মরে যাওয়া । 
নীববে নীলমায় শিলাই আখি 
চোখে(জল ওড়ে আমাবে ঢাকি, 
বেদন টা বেড়ে ওঠে সন্ধ্যারাজে 
যেথ। শুকনে। পাতার আওয়াজটা বেশী বরে বাজে ॥ 


তারার আলোকে-পুলকে জেগে ওঠে সেই সত্যট। 

সেখানে ল্কানো আছে, আমার মনের গোপনট।। 
কে দেবে এর উত্তর্‌ ? 

প্রভু, তুম এখনে। কেন নিরুত্তর ? 


১ 


তীত্র আগুনে জ্বালিয়ে জ্বালাগ আমার- 
তোমারে দেখার অনস্ত এষনা', 
তবু, তু » তারে, নিভাও কোন প্রভূ 
এই কী তব বাসনা ? 
এইকি, আমার প্রাণের গভীর স্তরের সাধ ! 
বুকিতে পারিনে, তোমার ইচ্ছেটা, হয় না কেন অবাধ & 


স্যপনঞ্রাণ 


ও আমার হক্দ্াকাড়া-সাখি ! 
এ না চ'লহে আমার 
কাম ।-আ ধা? 
নিশাজাগ!র রাত 
ও আমার সাঁখি ॥ 


্বপনে আম খুরে বেড়াই 
তোমার সন্ধানে 
মুকুল যেথা ঝরে মরে 
আঁভ্রবন্ধনে ! 
ঘুবে মিঃ তোমার সন্ধানে ॥ 


২৭ 


স্বপন শেষে, 
পাথার ছায়া আপনি মেশে ! 
ব্বস-মম, তুমি নেমে এসো! এসো! নাঃ এসো 
'স্বপন-মূম' এমনি ক'রে বসন্তে আমায় মশা 
সপনশ শেষে ॥ 


উন্মিলীত করিতে চাহিনে এআ খিপাতা । 
দাও নিমীলিত করিয়া, 
বেশ বাই স্বপনপুরে তিলরা! 
মনে হয, ধালে রাত, এ আপন গাখা। 
খুলিহে চাহিনে আখিলাভ॥ 


জনুড “ডি, কেবল দুঃখ-বদ্ধনে | 
জল বেথা তলিরে যায়, 
আধার বেপা হাঁকিয়ে হায়, 
দল বেথ। দলিঘ়ে দার-_ 
অতল্হলের অতলছোয়ার অন্ধকারে ॥ 
এমনি ক'পে, ছুঃখ আমার, মেরে মারে আমারে, 
ভেঙ্গে পড়ি, ছুখনো কে? এঞন্দলেশ 
জড়িয়ে আছি বন্ধনে ॥ 


২৩ 


পৃিবা 


“৪ পৃথিবী” ! 
তোমারি অনাদি অনস্ত নিগ্ধ স্বশীতল ছায়ে 
মোর, কত; কান্নাহামি নোর, দিন; কেটে গেছে তোনা'রদখিনাবায় ॥ 


মনে পড়ে? 
তোমাতে- আনাতে করতেম কাতো খেলা ! 
মাঝরাতে ভাস্ত ঘুম ! 
সুনতেম *ব-নূপু-রর বুম্বুম্‌! 
বসতেম এ উচু ছাদটায় 
পুবের ঢেউ, এনে আছড়াতো, পাড়ায়! 
ভোমাতে-আমাতে বস'হেম কত ভাঙ্গী-নীডের মেলা | 
তুমি আমালাগি ফেলিতে কঙত অশ্রজল 
তোমার ওই নীলচোখছুটি করতো না, কেমন ছল্ছল্‌ 
তব মণ্জীর মর গুঞ্নধ্বনি-_- 
মোর চিত্তে কিছুতেই শান্তি দিতো না আনি! 
তোমারি বালুডোরে-- 
পড়তেম বার বার বাবা ! 
দুর পাথকদেরে-_ 
লাগত বটে ধাধা! 


নি 


তারা হাসত-_ 
শুধু অকারণে হাস্ত। 
আর মোরে অবজ্ঞাভরে, নিচুজলে দেখতো ॥ 


মনে পড়ে ? 
যেদিন তুমি এসেহিলে, 
চপলাচঞ্চলার চমকপ্রদ বেশে, 
এশ্বর্ষের শিশিরসিক্ত ডাঁলেমফল বাহুতে মাখিবে নিষে। 
সেদন, তোমার ভুবনমাতানো রূপে, 
আমার কম্পিত বক্ষে, নেশার ঘে'র উঠত চক্ষে 
দ্রেততাঁলে ভ'রে উঠত মম শুন্বক্ষকলস ! 
আহা, সইতে আমার বত আবার-_ 
আখে একে, রঙে রেখে, ব্রান্তিহীনঅলস--ধনে পড়ে ! 
মনে পড়ে? সেই_যে! 
কত বিহঙ্গ, কত বিহঙ্গী বিহারিত 
তব আখিনশীল অঞ্চলে 
তবু তুমি, মাঝে মাঝে-_ 
আমায় কেন ফেলে দিতে, 
তোমারি অতলভলের তলে ? 
তব শ্যামাঞ্চলে ছুটত কত ধেন্ু 
ঝাকড়া ঝাকড়া কেশোগুচ্ছ নিয়ে, 
তোমার গায়ে খেলতে? কত, 


৫ 


কত কালো কালো তনু 
আমি শুধু দেখে যেতম। শুধু দেনে যেতেম 
আর তব পরশ শ্রধায় ভরনে নিতে 
ভরিয়ে নিতেন মোর হ্কিরপাঁনপাত্র । 
তব সষ্টি, স্ঠিতি র্হস্তখ।নি রয়েছে আকাশে ঢাকা 
তারি লাগি, আজি কেন উঠিচ্ধে না ঝড় 
এই বানাসে থাকা? 
শুনতেম এক ঝরাপাভার গুঞ্জরণ 
লাগতো বটে, লাগতো এক অচঞ্চল শিহরণ | 
আহা! কত বিশ্বভাব খেলাতো মোদের খেলল 
যেমন কনে বিন্দু বিন্দ্ু আনব চলো, এ বিশখলবাঁ পর চলায় । 
আজ, আধার রাতে বাজে হো খুস, 
পাইনি, পাইনি কৌন শাঞ্চিণীড শি 
বল নী-. 
কেন ০্চোমার পেলবাছায়া পেয়েছিলেম, কিছু “দণ মাত্র 0 


চি 
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'ভামার ওই এলোচলে 
সবুর ছুরার যায় আপন খলে। 
তব স্িপ্ধ নয়নাভিরাম নীড়ে 
সেই কালো স্মৃতি, আসে মনে ধিরে ফিরে ! 
সেই যে, পশ্চিমের কোণে, গহন বনে 
উঠতো লাল-কাঁলো ঝড়-ব্ধী 
১৬ 


তোমারি রসোস্তন্যে মান্ুষমতো জীবগুলো 
তোমারে ইক্ষু-মাডাই কলে পিষে- 
আহা! তোমায় নিউড়ে করত মরু ! 
তুমি ছুটতে, মামাপানে চেয়ে ছুটতে, যেন একটা ক্ষ্যাপা গরু | 
ঠোমারি অতলজোতিসম্পদ লুট, 
দানবের! ছুটি ধায় রম্যকাননে ? 
তোমাকে মেরে ৩ রা বাচিবে! 
একথা তুম আনো মনে? 
হায়, তব আতুরদিটি, এক্ষণে। রয়েহে আমার ঘিরে 
মোত্রে ক্ষমা করো! কনা করে মোক, পুর্থী ! 
কেন আম।য় ডুপাঁও, নরনোশীরে ? 
বক্ষে বাজিল ন্যখি5 বাণী 
নয়নে দিল, মশ্রজল আনি; 
প্রিরতমে, পাঠরলেনলে, মটাহতে ভা বাগান খানি ॥ 


ওগো, আ জতে। উঠিন্ে অস্তকাগের রক্তরাগের ঢেউ 
পুবের পারে শিয়ে আছড়'য়, বুনাবে, বুবাবে কেট? 
তব মেঘোকজ্জল তুধার আধার আ'লায 
কেমনে বলে। তুমি, থাক তাা ভালো? 
আজি মোর নয়নে আসছে জল নেমে 
সহস্স রজনীর নিদ্রা গেছে থেমে 
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়- 


১৭ 


নিয়ে যায় আমারে সুদূরের আড়ালে 
যেথা তব গোপন রহস্খানি রক্তিম ক'রে ঢেকেছিলে ॥ 
৩1 | 
তুমি, আমার শুভ্র অঞ্চল ধরি, টানিছ কেন আজ ? 
বল না! কেন তুমি 
কুরে কুরে কুরানে। কুরঙ্গিনীর বেশে, ছুটে এলে 
বড় বড় ডাগর চোখ মেল? 
ও! বুঃঝছি দিকদিগন্ত কাপিয়ে 
নীলসমুদ্র ভাসিয়ে 
এ রক্তরাহু ব্ণলোস্ 
আসছে, তোমার কাছে ধেয়ে? 
ও, তাই, ভুমি আমায় করত চাইছ, তোমার দক্ষিণা নেয়ে। 
একি লজ্জা! একি লজ্জা! 
ওগো সুন্দরী, তুমি প্রেনে দেখালে একি দীনতা ! 
পেলো যে শ্রেমের শুভ্রনাজ-সঙ্জা! এলে! যে আলোতে মলিনত! 
তুঁদি মোরে ক্ষমা করো ! 
ক্ষমা করো মোরে ! 
ওগো! আমার “অতীত-মুন্দরিনী” 
আমি যে পাঁরলেম নে, 
. শমারে বাচাতে 
খুগে। আমার প্রীণের রিনি-ঝিনিঝিনি ! 
আমা? পালানো, হয়তো মুট্ের মতো । 


৯ 


আকাশ হাসে হাসুক, হাস্্রক আমার প্রাণসখ। নক্ষত্ররাজি 
আমার ব্যর্থতায় তো, 
আমারে কাদায় 
নেমে আসে কত জল 
একি মোর সন) সব প্রণয়ফল ? 
ভরায় আমার সলিল সাগরসাজি ॥ 
ও পৃথিবী 
তুমি এখনো কেন দাড়িয়ে আছে! 
স্বাণুর মতো ? 
যা-ও! ছুটে 
য'ও তুমি সামনে 
যেমন ক'রে কালের আবর্ত বেয়ে চলেছিলেম আমরা ছজনে । 
"__পৃখী” ! 
গ্যাম-তে। এক্ষবণ'ও তোমায় দেখে চলেছি! 
স্বগ্রির অন্তরালে 
শূন্যতার চালে 
এক্ষণ তে তোমায় পেতে চলেন! 
তুম %টে যাও-_ 
যাও! ছুটে, 
সকল বীধা টুটে 
সবুজের তটরেখা নিয়ে 
বাধনহার! গতি দিয়ে 


ক্্জী 


মঙ্গলঘটে, রাগিণী একে দিয়ে 
লভাপা শ্ায় ঢেকে দিয়ে 
পড়ো না তুমি! অধণ্ে রাজা হাসি শিয়ে 
মার অজানা! গ্রামার অচেনা ! 
এ আলে! অচেনা সমুদ্রে, ঝাপিয়ে, গিয়ে ॥ 


বেদনার পুতীক 


ও দিদি কবিত1 

তুমি যে আমার চিরনমি হা 

আমি যে দেখেছি 

তোমার এঁ নীলসমুদ্রচোখে রয়েছে এক বহ্চিজ্বালা £ 
মনে হয়, 

কবে যেন ভাগ্য, তোমাসনে ক.পছিল নিট র খেল।। 


আমি যে দেখেছি__ 

তোমারে পাবার তরে ধেয়ে এসেছে কত পথিক ; 
তারা দিয়াছে কিছু খোচা, 

যদিও তা ক্ষণিক। 


৩ 


কমি দেখেছি-- 

তোমার এ সুন্দর মুগমুখ চাহুনিত 
গোপনে ঢেকেছ কী ভীবণ কান্নী, 
(যেন ) বেদনার শুকনো অশ্রু! 


আহি ঘে দোখ,লম- 

বিশ্বকবি মোদের দিয়াছে উপহার, “বশবণ বিতায়া ও 
বিশ্ব তো তারে বনিয়াছে, 

বিশ্বমালঞ্-পুষ্পিতায়? | 


€ 1দদি কবি]! 

তুমি যে আমার হুদয়-সূর্ধ-সবিত1। 

আমি যে দেখেছি ভোমারে, 

রডের বাহারে, পুহ্পের ভাবে ভাবে 

যেন বেদনার অপব্পরস সাভাানো রয়েছে খাবে । 


ও দিদি! 

আমি যে দেখেছি তোমারে 
বেদনার গোপন ছায়ে ; 
তুমি মোর চিরসাথি 

তুটিই আমাক আখনন্দ যে! 


৩১ 


কান্গা 


নিশিত নিঝুম রাতে 
জাঁনিন।] রে, কান্নাটা কেন ভাব করে আমা” লাথে। 
চলে যাই, যেন, কোন্‌ নক্ষবত্রলোকের দেশে 
যেথা সকল রহস্যই মেশে! 
হারার পানে চেয়ে চেয় কত জল বেলে যাই 
হেথা হোথা তাকাই, যপি কাহারে খুজে পাই। 
যেন কবে থেকে আমদাতে মিশে আছে সেই ছাযাটা, 
এখনে! মুছি:ত পারিনে এ দাগট ! 
সীগলেব ডভাকটায়-_ 
রাতের ঘুমট। বড্ড চমকায় ! 
কাহারে চাহি যেন অন্ধকারে 
কিছুই মেলে না - শুধু বুকটা জ্ব.ল ওঠে, হাহাকাবে। 
আখিতে জলেতে মিশে ধার এক ঘটে । 
জেগে ওঠ কত ছবি-_স্মৃতিপঢে ৷ 
আদুল:-আ ধার ঘের! 
হাসি-কান'-জড়া-দিন 
প/নরের মনে? ভেসে আলে সব একি ক্ষণ! 
জাঁনিনে কোন বটবৃক্ষতলে, 


তাদের কাছে করেছিন্ কি ভীষণ খণ॥ 


৩ 


নিত্যনতুন আলোয়-দোলায় 
বুকেরে ভাই কী ব্যথা আনায়। 
তবু, আমি চলি সামনে 
পায়ে কাট। ফোটে, 
প্রাণে কাটা ছোটে, 
যাইন পিহনে। 

পিচ্ছিল পথে পড়িবার আশঙ্ক। বারবার 
জানিনে কবে খুলবে আনার ম্বগদ্ধার ? 
মোর মন ছুট যার 
অসাম অনন্ত শৃন্টে হারিয়ে হার, 
মেল না কাহারে পাওয়া 
শুধু বেদনার জল নিয়ে কিরে চাওর। ॥ 

নার” 
নেই ভাব, নেই কবিতা 
হৃদয়ে আলহে না প্রশান্তময়ী আলোকিতা । 
ক্ষণকাল হেরি আমি 
পুবের ছুঘ়্ারে দী'ডয়ে ; 
কই! তাহারা তো এখনো এলো নঃ এলো কি 
ভোরের কুয়াশ। স রবে ? 
মন্‌ বড় উত্তল', চঞ্চল 
এলোমেচল। ঝড় বয়, নীরব সকল । 


ক্রুন্দন- -২ ৩৩ 


প্ন্দনে কর্ণ 


প্রভু, তব শেষ আলোর চরম পরশে 
আমারে শুধাইল কি : 
আকাশ-স্ধ-চন্দ্র-তীরা ? 


আর ছিল নিশ্চল নগণ্য তুস্ত যারা 
ধুলিদত্তে যাদের জনমিয়া ব্যর্থ প্রাণ আহরণ 
পাকের আবর্তুন যাদের মৃত্যু বহন 
ক্বীণত। কৃশতা যাদের দেহজ আঙ্গিল 
যৌবনরক্ত কেন-সলিল 
যাদের স্থধাহাসির বেলোয়ারির ঝাড় 
যেন ফেটে পড়া আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার 
তারাও বলিল আমারে 
তাদের প্রাণের অন্তিম কান্না যেরে 


সেই সব মৃত্যুপথযাত্রী-- 


বেদনালাঞ্িত নিম্পেষিত অবহেলিত কন্পুতরুর-দল 
আমারে কেন কাদিয়ে ভাবায় তারা? 


৩৪ 


খেদ 


কি পেলাম £? 
হতাশার ভরা এ জীবন! 
নাহি কোন স্থান। 
পথের পাশে - 
শুধু দাড়িয়ে থাকা । 
খানিক বা চাওয়া । 
কই? আলে কোথায় ? 
হায়! আলে! নাহি চায়। 
ওই-যে নক্ষত্ররাজি-- 
আমার স্বপ্র। 
হাসে মিটিমিটি 
কাদায় আমারে । 
জোনাকি শিখ! জ্বালিয়ে 
নিভে যায়__আধার রাতেতে। 
ব্যথতার গ্লানি নিয়ে 
লুকাই নিজেকে ; 
কত কাট! বিধে আছে এ বুকে, 
কত রক নিঃস্যত হচ্ছে, 
কেই-বা, তা জানে ? 


৩৫ 


ভয়কি! 


5 ৮ পপসপপসপপপপ্াস্বত মাগো 
এ ভেসে যায় তোমার ডাক যে গে। ॥ 
এঁ যেন বহে যায় তোনারি মুক্তি-বাওয়া আনন্দনজল হাওয়!। 
নামিছে তোমার বুকের পাধাণভার চলিছে তোমা“ আশার সঞ্চার-_ 
আমার গন্তুর ছুয়ে ভার মাটিতে যাও ॥ 
আহা এচরণে, তোমার নীলপন্নরাজির ফুলে-ফুলে কী মবুমিতালি। 
ওরে আমার নবীন, তুই শিশির বেশে, 

এই শর্ণহায়ে কি মিষ্টত পাতালি 
পরশে তোর জননী হদ্নবে তোর জননী আছিস তুই মাটির কাছে 
ওরে আমার অনিকেত অন্তত, মঃণে তোর ভয়কি বে, 

তুই যে তারি হদয়মাঝে || 


ধনু 


মম যৌবন নিভৃতে কাদে 
রাতের অরশ্যে 
সবুজের বাতাসে' 
কাপে আজি এ-মযুরপুচ্ছ-শিখাঃ 
কালের কনকোজ্জলে হয়তো থাকবে নাঃ তা লিখ! 


৩৩৬ 


'যেন কত যুগ-যুগাজ্ঞজ ধ'রে 
চেয়ে আছি তোমাপানে » 
হে মোর জননী বন্ুহ্ধর-_ 
তুমি আমার পিপাসাহরা । 


তোমারি আলোয় প্রস্ফুটিত 
আজি বিকশিত 
এ কাননে । 
নীলচে আলোক মায়াময় ১ 
তোমার রক্তিমরাগে - আমি-যে বিম্ময়” | 


পৃরথ্থিবীবিশ্বাল মাটি নিয়ে 
ছেয়ে আছি তোমাতে 
তুমি হাস, আমি হাসি 
মিশে যাই, যেন একেতে 
২ই-€ে, উচ্ছল সমুদ্র 
তোমার অরুণ বরুণ ? করুণ আলোয় আলো!" 
পুণিমা £ আকাশে ! 
“বাবু, ওই-যে* তৃণদল, আমাতে ভালে! 
ভোরের বাতাসে । 


কাল হ'তে আরো কালে 
যখন চলে যার আড়ালে, 
তখনো “ত৭5, ! 


০ 


তোর বক্ষে ভরাইবো হাসি । 
শিশিরে মিশিবে রবি-শশী । 
বেদনার আলোছায়। রূপে, বিশ্বভুবন কাদিবে নীরবে । 


এ-মায়ায়, এখেলার় 

মাঝে মাঝে বুক জ্বলে ওঠে হাহাকারে 
দূর হতে হেরি যেন তোমারূপ সাকারে । 
আমি প্রভাতের, আমি ক্ষণিকের 

তোমার আনন্দ মামার চিরদিনের | 


বক্ষ ভরিয়া দিয়।ছ কত চিহ্ন 
ওগো মা! তোমায় পেয়ে আমি-ষে, ধন্ত | 


শপ সপ আস 


অগ্লি 


গওগো মা! 

তুমি এসেচ ! 

ভরাইছ আমার প্রাণপাত্রর ! 

আহা ! সব কত স্ুধা-আলো নীরে ! 


আজি জোয়ারে 

জল ছলোছলো ! 

ঝরচে স্বগীয়-আলো। 
আমার, এ মনোমন্দিরে । 


৩৮ 


তব উৎসমুখ হ'তে 

নেমে আসে অনস্তনলিলার পুণ্যের স্পর্শ 
ফল্তুর মত 

আমার, এ পণণকুটারে | 


শুনি কত ঝংকুভবাণী 

শ্বধাহাসি বাশি-রাশ 

তোমা চরণে-__ 

নেচে ওঠে যেন মঞ্জীর-ঝংকারে । 


ওগা মা! 

দীন-দরিত্র আমি, 

কিবা দিব তোমারে 

নাহি ফুল-ধৃপ-দীপ, আছে মোর বক্ষরত্ত, লহরে 


স্পা হিকস্পাশী 


মায়াতরু 


মনের পাশ দিয়ে কত মেঘ চ'লে যায়। 
আমি চেয়ে রই আকাশে 
ভাসি-বা বাতাসে 

যেন ধরিতে পারি এ আলোককুস্তলবায় । 


৩৯ 


দিল আসে, হাসে, হায় যায় চলে। 
কোন্‌ স্বপ্রীতীত মহাশূন্যে মিলিয়ে 
আমাকে বিলিয়ে 
জানিনে কেন ধরে রাখে কোন্‌ শ্যামছায়াতরুতলে ? 
মনেতে লাগে রঙ্গান হ'য়ে রঙ্গর স্বণছারাচ 
বেখা রেখা, 
অস্তরে আলোয় আকা! 
জাগে তার স্মৃতির আচ ! 
আখি ঠারে ডাকি তারে 
শুধু ভুল ফেলে ফেলে; 
অনল গরল উত্তাপে 
জীবন, ক্ষয়ে ক্ষয়ে কোখায় যে চলে ! 
শুধু মরু, হাহা করে মায়ামরুভুমি-_ 
বৃথা অন্বেষণ, 
বেদনার প্রলেপে* শোকের ছায়ায় নেমে 
গ€গে। অতীতিনই, তোমায় আ।ম ধার ধরি ! 


জিজ্ঞাসা 


এ কী ভাব এসেছে মোর প্রাণে, 
কেন রে আমি সদাই কাদ্ছি মনে মনে ? 
কত দিবার আশায় নিজেবে সপলেছি 
শুধু মনে মনে গুমরিয়ে মরেছি ॥ 
9৬ 


পারিনি কিছুই দিতে ; শুধু চাহনতে-_ 
হেসেছি, কেঁদেছি, শুধু কাদাহাস! করে মরেছি ! 
এ জীবন-যনতনে, আনে না কোন যৌবন-বক্ষ-স্বপনে 
কতো তো রহম্ত করেছি, শুধু নিজেরই ছুঃখ ঢেকে চলেছি ॥ 
পারিনি কিছু দিতে, খালি নিতে হাহাকার ব্যথাভার 
কেব। তাকাবে আমাদিকে, আছেঃ আছে কেউ আর ॥ 


এ অপ আন 


মম 


মম জীবন-যৌবনে 
কাটায়-খোটা'য় ভারা 

মম কোকিল কুজন 

লময়ে হারা 

মম বিধি, 

মম নিধি, 

মম নিয়ম-নিবন্ধ 

করে না তোমারে গবিত, অন্ধ || 
মম শুক্‌নোসমুদ্র আখি 

নিভায় না কোন প্রদীপ-শিখা-বাতি ॥ 
মম প্রেম 

শিখর-জ্যোতি-হেম ॥ 


৪৯ 


মম ভালবাস। 

শুধু কাদাহাসা | 

মম শশী*তল-আ1লো। 
চত্দ্রিকায় ভলোছলো ॥ 
মম ভাঁষ 

পায় রবির আশ || 

মম সত্য 

অচল অটল, 

নেই শুতে এতটুকু ফাটল ॥ 
মম ভ্যাগ, 

অসীম উদাগ 

নই তে আমি অনুদার ॥ 
মম আঅ্রদ্ধা। 

মম ভক্তি 

জ্বগায় মোরে শক্তি ॥ 
মম বিশ্বাস, 

নেই মোর ঈশ্বরে অবিশ্বাস ৪ 
মম কাল 

মম ভাল 

বরে মোরে উপহারে 
কাশ্মীরবীশালে 

কাঞ্চনে জড়ানো? 


শু. 


লতাপাত! আকানে। 

ফলে-ফুলে ভরানো- বামধন্থ বাহারে 
মম অন্তপম ধরা 

মোর অশ্রু হাসি জলে ভবা ॥। 
মম আখি, 

কাচিল লা মেলে; 

তাকায় আকাশে 

অসীম-দুর্তি ফেলে ॥ 

মম জীবন 

মম বিস্তৃতি ; 

মম গ্ণবন 

মম ধুর্তি। 

আছে, আছে রে তাতে স্থিতি ॥। 


স্পা 


খপ 


“৩ খণা” ; বাজিয়ে ঘা! তোর আপন বীণা 
আছিস তুই খণের ভারে জর্জরিত 

মিথ্যে করিস এ মনকে ক্ষত-বিক্ষত | 
বাজিয়ে যা না, তোর আপন শুজবীণে, 
বিশ্ব-ভুবন মিলিবে এক স্ররলীনে ৷ 
বিশ্বমাঝে আছে যে ; তোর পানে চেয়ে সে 1 
ওরে, তোর পিছনে আছে পণ্যের স্পর্শ 
তবুও তুই, করিস্‌ না কেন রে হর? 

বাজিয়ে যা না, তোর এ “শ্বেতো শুভ্রবীণে* 
জড়িয়ে যা বিশ্বকে এক নূতন খণে। 


এলো 


৪৩ 


স্মৃতির টরকরে। 


“3 দিদি মাধবিকা কানন” 
তোমাকে ঘিনে হেরিতিম কত চক্দ্র-আশনন 
ও দিদি মাধবিক1-কানন |) 


মনে পড়ে, 

মনে পড়ে, সেই কত কথা! 

কত কাঞ্ন, গাথা! ২ 

কত ফুলদল ! 

আজি আখে, 

বহে কত হাসি, কত জল 
ছল্ছলিয়ে চায় আমার মাটি 

'তবু, এ তো মোব গ্রহ-আলো-বাটি । 
€ দিদি মাধবিক1 কানন |! 


মনে পড়ে ? 

সেই সুন্দর অতীত, 

মোদের তরে গাইত কত পাখী, গীত 
কুস্থমরাজি করত 

মোদেন বাতাস, 

কাটাতেম মোদের হা-হুতাশ ! 


৪ 


থাকিতেম ক্ষুদ্রজল বেশে, 

আমার অশ্রুর হাসি হেলে, 

তবু-কাননোকাস্ত।য়-- 

ধরিত্রী-কাদিত, কেবলি বলত, আয়, আয়, আ-য় 
ও দিদি মাধবিক1-কানন ॥ 


মনে পড়ে? 
কুহুরবে মাতিত পিকে 
ভোর হ'য়ে যেত ফিকে 
বাধু ঘেত থেমে 
তব লালপাপড়ি যেত লেমে 
প'ডতো। ঢলে 
আমার গলে 
আসতে স্বর, অ।সতো। ভাবা ; 


এ তা শুধু মোব নব- প্রভাতের কাদাহাসা । 
ও দিদি মাধিকা-কানন ॥ 


আজি এ নদীময়*******ত**১সস* 
কত শ্রোতধার। ক্ষীণ হ'য়ে হারিয়ে রয় । 


মম জীবনের হাসিকান্গ! 
মানে না শান 


৪৫ 


রণ্য পর্বতে গুহার আধারে 
তাজ তব হুয়ারে 
উদ্ধাু বাড়াজে 
বাবার কেন ডাকো? 


সবুজের আচ্ছণদনে 
ডষার আলোর সনে 
শব চরণ তলে 
তক্রোড়-নীল অঞ্চলে 
অন্ধপম ফুঁলদলে 
মোরে চিরকাল আলো কবে রাখো! 
€ দিদি সাধবিকা-কানন |! 


আজি, ফেলে তাস! দিনগুলি দিয়ে 
চলে যাই আমার ক্ষুদ্র প্র'$ণটিকে নিষে। 


তব--সগ্ু সম্মত - আখি 
দিতো না! আমারে ্সেহচ্ছাজে ফাকি । 


পাথেতে কত তবিতভ চক্ষু ফেলে, 
কাটায় রক্ত মেলে, 
ধরণীর পর তুল্‌্তেম 
তোমাক পা আমাতে 


১১ 


যেন ছজনে মিশ তম 
«কে আমনাাতে | 
€ দিছি সাধাবিকা-কানন 


বাজ, ৩-আধাবুররা জি 
হযেছে মোর আাক্ণসাজি | 


শুধু তোমাফুলে চেয়ে 
মনে আলো ছেয়ে 
5*নে গগন বেষে 
উর্ধে ধেয়ে 
ধানের শীষে 
€কোোকিলে মিশে 
খওশ্গো। দিদি, সাধবিকা-কানন ॥ 


তব হো লিহ্াগ শেষে 
তোমাম্ণাটি আমাক মেশে । 
প্রভাতে সুক্তবারির মেলাতে 
কেকা কাকলি খেলাতে 
বিহক্গমের গাওয়ায় 
মধুকরের ছোয়াক 
সযুখস্তর্ষের দীঘিতে 


5৭ 


আঁ লোজলের হালিতে........ 
ওগে। দিদি ! 
আমি যাই তোম।তৈ ! 
ও দিরদ মাধবিকা-কানন, 
তোমাকে ঘিবে হেরিতেম বটে, কত চহ্দ্র-মানন 1 
ও দিদি, মাধবিক কানন ॥ 


দর্পনে মৃত্যু 


হেরো না! আকাশে! 

জ্বলে রক্তশিখা জোনাকি বাকে ঝাক্ে ! 
নীল হ'তে ক্মাঁণে। নীল 

লাল হতে আরো লাল 

এ বুঝি আসিছে মহাঁধংসের কাল ! 


ওই গভীরকালো৷ আকা শবাতে 

কে যেন আপনি আলাপে মাতে, 
ব্যথায় ফেলে জল, 

ওরে, তুই কথা বল না, বল! 


৮ 


পত্রিত্রাণ 


জীবন-মৃত্যু-জরায় 

আজ এ ধরণী ভরায়। 

আজ কাপিছে আমার বাক্য 

যদিও নহি আমি, খবি-শাক্য ! 

ওগো ভগবান 

করো হে ঘোরে, 

তোমার হীরকোজ্জল অন্তর দাস। 

ঘুচাইতে পুঞ্তীভূত কালিমা -- 

মশাইবে মম জীবন, চলে যাবে কণা-অণু ধুলিম। | 
জনগিংব নব নব বৃক্ষ তব-পারিজা 5 কানে 
মরুতীর্ঘ-পথিকের জীবনজল জুটিবে, আহা, বড় সম্মানে 


০০০ 


মানসিনী 


885464585555585875ক রিতা 
তুমি আছ উপোক্ষত। 
বঙ্গক্রোডে 
যেখা হয়েছিল তব রাজকীয় জনম 
আদর ধরে। 


ব্রেন্দশ---৪8 ৪৯ 


কালে কালে আরো কতো কালে 
তোমার তন্ুগ্রী হ'লো কী ভীষণ কালে, 
কবি! তোমার ফাগোরঞ্িতবসম্ত কে, 
কারা? কে ঝরালো ? 
আজ এই সাহিত্যের আকাশে 
তোমা রঙ ক্যাকাশে 
তব ধুলধুসর মলিনতায় 
বেদনায় ঘেন ধর্িব্রীরঃ জল ঝরে যায় পাতীয় পাতায় । 
বনোমত্জীর মাতাল করি ভোলে মাঠে 
হয়ুতো। তোমা র-_ 
বুকের ব্যথাট] ধনিয়া ধ্বনির ারাঁট। আকাশ ছোটে । 
দেই তোমামুখে মিষ্টি হাসি 
বাজাও কেবলি কানা মাকুল বাশি । 
নেই সাজ, নেই আভরণ 
খালি হতশ্রীর 'ববর্ণ । 
আছে একজে ডা কাচিল আখি 
হায়! তবু তব তারুণ্য যেতেছে চলিয়।-_ 
| তোমারে বাকি। 
নেই কমনীয়তা 
নেই সরস51 

কই, সূর্যের আলোকে এক্ষণো তে। এল না, 

তোমারূপে প্রস্ফুটিত ! 


৫৩ 


চক্ষু যেতেছে কাটিয়! 

কেশ হাসিছে জটিয়া 

বেশ সচ্ছিজ্্, দেহ নগ্রপ্রায় 

স্তনদ্য় দেখা যায় 
খ্যণমাশ্রীর অভাব 

বুকেতে কী যেন ব্যথ। বেদনার ভাব ॥ 


কবিতা | 
আজো তোমারূপ অস্তহিত1 । 
আজ মধ্যাহের ভাগ্যাকাশে 
তোসষাবাপ ঝলসে, মাসে। 
একদ বিজুলৈ খেলিত ঘষে চুলে 
আজ সেই উত্থিত মধুরিত সৌরভ-- 
উঠিছে এ কী উৎপলে। 
ন্সিঞ্ধত1 এসেছিল সেই যে-__ 
কোন একদিন 
কবির রাখীবন্ধনের দিন ॥ 


আজ যদিও তোমার যৌবন গতা 
তবুও তুমি --. 

হয়েছ নৃতনে আবিভভূতি। ৷ 
আমার মণিমধ্যে 
যেন সুখোপদ্ধে 


৬, 


কালের এশ্বধ্যে দীন হয়ে নয় 
কালের আলোকে আজালোকিত হয়ে। 
দাঁও না! তব-বক্ষ উন্মুক্ত কঙ্গিয়া__ 
যেন ০হামারে চুমিয়া 

ফলে-ফুলে মিশি ঢলিয়! উঢলিয়া । 
হয়ুতে। সাবান আনি কোকিল 

রব উঠিবে কুষ্কুহু 
বাঞজিবে আশাবরীর সানাই, 


আনন্দবন্তা_বহিবে মুহুমুন্ছি 
আমার আচরণে 
আমার ধিচরণে 
লাগিব এক ভাহস্পর্শ 
যেন এক সোনাল'কঠিন ছোয়। 
কে জানে 
আর কেই লা মানে 
কেউ-_না, কেহ ৮1... ১০ ১১ । 
কেহ না মান মানুক 
আমি মালি 
আর তার তীব্রভাম্বরতার অস্ভিন্থ জাল । 
আবার আসিবে অনন্ত আলোক আলো! 
শুধু তোমা দেহ পরে 
চলিবে জয়যা ত্রা-_--এক বুগলিত স্বর্ণকাল ধ'রে 


৫২ 


তারপর ? 

তারপর হয়তো কোন একদিন 

আমার হাত বাবে কেপে 

কলম যাবে পরে 

লেখা যাবে জড়িয়ে 

স্বাতিও হবে বেতুল 

হৃদয়স্পূন্দনে দৃষ্টি হবে অস্থস্ছ 

প্রাণের বাণী হবে ক্রমাগত জোরালো 
কাচেজ্জল ব্যস্ছ 


বলিবে_ বাই, যাই 
তখন গঙ্গাবিদ্ীদে আমি চলে থাবে। 
তুমি থাকবে ০০০ ১০০০ ৩৯০ 
হায় রে একাকিনী- তুমি থাকবে 
আর পারো তো» আনায় ধরে প্াখবে। 
প্রদীপের জ্রিয়মান শিখ। বাড়িয়ে 
গঙ্গাঘট গঙ্গাপট সরিরে 
ধরিত্রীময় এলোচুল বিছিয়ে 
ব্বপ্রালু চোখে ফুলের পরাগকে শর মাখিয়ে দিয়ে 


করনে আমার আরাধনা । 
তোমার সাধন। 
তামার সাধনা হবে পুর্ণ । 


৫ত 


ভর! কলসের কানায় কানায় পূর্ণ । 
তোমার ছুঃখদৈন্ 
হবে গলিত-দলিত 
জীর্ণশীর্ণ 
ঘাবে মুুছ 
মাথা পর জ্বলিব গ্রুব-_চিরসত্য 
মিলিবে শাশ্বতশক্তি 
সান্ধ্য আরতির শঙ্খধবনি তুলিবে ঝড় 
হয়তো মনে আসিবে আশা -নিরাশার দ্বন্ছদোলা 
আকাশের তারারো হবে বিস্ময় 
জাগবে এক সম্ভ্রম 
আত্মসমর্পণে তোমার দেহ নুয়ে আসবে 
তুমি অতলে তলিয়ে যাবে 
অনম্ঞত আনন্দে হারিয়ে যাবে 
সেই অসীম অনজ্কজে হারিয়ে 
ওগো উজ্জ্রলিনী, তোমার কী তখন লাগবে কি ?' 


€গে! মৌনী-তাপঙ্গিনী 

দেখো না আবার আসিবে সময় 

নাচিবে প্রলয়- ভবিষ্যৎ । 

কত রাত জেগে আকা-_ 
ধরিতীর বুকে 


৪ 


গোপনে চুম্বন 
বাঁকা বীকা__কিছুব। মিষ্টন । 


শারো তো পড়ে নাও 
তারার আলোকে পড়ে নাও, সেই সত্যট। ! 


আর, না-পারো তো, 
আমাপানে তাকাও 


শুধু একটিবার তাকাও । 


নয় দূর নীলিমায় _- 
হারিয়ে, মিলিয়ে, মিশিয়ে - একাকার হয়ে খাও ! 


গুড়ো গুড়ে হয়ে য:ও । 
পুবের ভালে আবার জ্বলিবে নূতন স্্য 
ক্রমে ক্রমে সে দীপিকাশক্তি - তোমার হয়ে উঠবে সঙ 


ওগো মানসিনী, আোমার, হবে সহ ॥ 


সপ্ত 


৫৫ 


স্বপ্ন আমাব চিরস্তিকী 


ওরে শোন! আমি হোদেরে বলি, 
আমি চিরকাল ধরে চলি 
কালের মাব্ত বেয়ে 
গঙ্গা-যমুনার গান গেয় 
কলোকলো রবে, ছলোছলে। ভাবে ; 
এ তে শুধু নবীন পাখি কাঁদে হাসে ॥ 


গরে অমি চলি অহল্যার প্রতি প্রণাম জানিয়ে 
মনকে নবীনে-প্রবাণে মানিয়ে 

চলি অনস্ত আকাশের কোল ঘেষে 

ওরে, যে মণিতে আমার মন সদাই মেশে | 

তব ন্িগ্ধবসুদ্ধরার অচলা স্নেহ 

হয়েছে রে মোর চিরগেহ ॥ 


তব আজল! ভরি করি কত জলপান 
জানিনে, আজি কেন, জীবন-জোহখরে পড়িছে ভাটার টান? 
তবু আমি ছুটি গতিপথ বেয়ে 
সবুজের রূপরেগা রেখে, যাই অজানিতে ধেয়ে, 
করিতে তোমার প্রসন্নহ্ৃদয় সন্ধান ! 
ওরে আমার বিহঙ্গ-বিহঙগিনী-_ 
বল্‌ নাঃ তোরা কে করবি, ছেোদের প্রাণ দান ॥ 


৫৬ 


'আমি তো করিনি কোন পাপ 
তবু কেন রে ঘিরে মারে এ লপিল কালসাপ ? 
ওরে শোন! তোদেরে বলি, আম মধুস্দন, আমি নিউটন 
মাথাটা তাদের যাবে ন! ঘুরে_ বন্বন্‌? 
বলি আমি চকিত চকিত ভাষ একে 
নব যৌবনের উদাসীগন্ধ মেখে, 
নিকুঞ্জবিতানে আপন প্রাণটিকে ঢেকে, 
যেথ। তব বিধি, ধবার, পর শিশিরবাণী লেখে ॥ 


ভাষা দাও! ভাবা দাও! মোরে পলি হে-স্বপন 
ব্খামলিমায় সহি কত অবদলন ! 

যুগ-যুগান্ত ধরে, লহরীর পর লহরী তুলে, 

ওরে, তুই কী যাবি আমারে ভুলে ? 

রচিতে এসেছে শতশত গাথা 

কেন রে হবে না, মোর চিরকাল থাকা ? 

পায়ের বেড়ি তো আটকিয়ে গেছে, তোর প্রেমে 

ওরে আমার নবীনকুঁড়ি_তুই আয় না আমার কাছে নেমে ॥ 


সবুজের রেখায়-_ 
ভরিয়ে দিয়ে ঘাব আমার শিশিরসিক্ত পাতায় ! 


তব নবীনবরণ কনকরতন হারে, 
জ্বানিনে, কেন আমায়, উজ্জ্বলিয়ে আলোয় আনে বারে বারে। 


৫৭ 


আখিতে ঝরে দিবারাত্রো জল 
সাগর-সঙ্গম-নকল-স্থল 

জোয়ারের জলোচ্ছাসে হয়ে যায় সব একাকার 
মোর মনে, জাগে না কৌন হাহাকার ॥ 


ওরে তোরা শোন না, 
আমার এ রক্তে-রাঙ্গ। বাধনে-হাঁড়া লৌহিত্যি ! 
কে করবে, আমারি মতো, এ ওকালতি-সাহিত্য ? 
ওরে আমি চিরদৃপ্ত ! 
তোরে পেয়ে হয়েছি রে তৃপ্ত 
ওরে আমার ভবিষ্যৎ ! 
ওরে কুরঙ্গন! ওরে আমার বিহঙ্গন। 
তুই থাকিস্‌ কেন এ দূর-নীলিমাঁয় ডানা মেলে ? 
ওরে আমার নবীন পুস্পরাজিন্‌__ 
তুই পড় না, আমার দিকে হেলে ॥ 


ওরে আমিই শঙ্খচিল 
তারার আকাশে, সত্যি ঝিলমিল, 
রচিত-খচিত কনকোঝাল্ররে 
আবীর যে চূর্ণ হতেছে রাগিনীর বার্থ রাগে । 
রবির হাসির ঝিলিকে নিখিলে হেসেছি আমি। 
কী কথা বলছি-_- 

শুধু জানেন অস্তর্ধামী ॥ 


৫৮ 


ওরে আমার শান্ত কমলকোমল শাখি 

তোরে কেমনে রাখিব ভাষায় ঢাকি ? 

ভাষার ভাসে 

জ্বলিছে শিখা, নয়নেো-আভাসে ! 

ওরে আমার নবীন স্রোত ! 

ক আজিকে মোর, কেন হবে রোধ ? 

ওরে! তুই, দে না আমারে গগনবায়ুতে ঠেলে 
গরুড়ের পাখার যেখ! অববাহিকা মেলে ॥ 


ওরে আমার গহনবনের “গভীর-মব গ£” ! 

তুই মেলিবি ন। 

এ ঘন কালো চোখে, কোটি কোটি জ্ঞানো স্ব প্রভ। 
আজ! 

ক্ষণকাল দেখ দেব 

ছুয়।রে দাড়ায়ে নীরবরবে, 

এ, ভোর হ'য়ে এসেছে মোর প্রাঙ্গনে সবে ॥ 


ওরে আমার নবীন যুব! ! 

তোরে আর ঢালিব কত ব্যথা! ? 
ওরে আমি অংশুমালিন্‌ 

আমি সুকৃতিন্‌ 

কে বলে যাইবে মোর প্রাণ ? 


৫০ 


কে বলে, যাবে আমার যান! 
তব কালের ওজ্জল্যের আবেশিত আলোয়_ 
আমি যে হয়ে আছি বোবা ॥ 


ওরে আজি আসিছে শতশত ভাষণ 
লাগিছে না এটুকু প্রহসন 
নুদুর-লাতসমুদ্দর হ'তে এসেছি চ'লে 
জড়াচ্ছি নিজেকে রহস্যের জালে 
তব কাননে কত ফুল তুলি 
তোর রূপে আমি সব ভুলি 
থেকে যাবে চিরশ্যৃতি, গাহিবে নবধান্তের গীতি। 
থেকে যাবো আমি চিরকাল 
জননী তোমারি হাত ধরে ; তোমার শাশ্বত ক্রোড়ে ॥ 


ওরে আজি আমি ত্রন্দনরত 
আমার দখিনা বাতাস, অবগত ! 
অহরহ কাদি, আর তোদের, পালক ছেড়ার স্ুরেতে, বাধি । 
এঁ পুবালিপাখায় পাখা মেলে, 
উড়ছে, ডানা হেলে। 
ওরে, আমি রব চিরকাল 
ত্র্ণাক্ষরে লিখিছে তাই, মোর ভ্ভীল 
ওরে আরো কত কতোকা-ল 
তবু তোরা বল, এ তিমিতুর্্গম। কেন দেয়, আমারে ফেলে ॥ 


শু৬ 


জাঁনিনে, কেন সদ বহে জল, কত হাসি, কত ছল 
বহে যায় অবিরল শো.তাধারায় 
এ গঙ্গা-যমুনা-পদ্মাঁমেঘনা-চন্্রভাগার় । 
(তোমার অধর হাসে 
প্রভাতী আলোর বর্াশে। 
তব তণ্তকি রণছটায় 
চন্দ্র-শশী-তার। ভূঁতলে লুটায় ! 
হাটে-মাঁঠে-বাট জল 
সকলে মিলিছে, এ, আমার “বল? ॥ 


আমি এখনো চেয়ে আছি তোঁনাদ্বাবে 
জ্রমেছি বারে বারে 

পথের সন্ধানে, আলোকের বন্ধনে 

ওরে আমার নবীন ও7র আর প্রবীণ-- 
তোরা দে না আমার সামনে আলো এনে ॥ 


তব সমাজ্তপাল বেখা বেষে 

চলে যাবে যাবে সম্মুখ গতিপগ ধেষে 
তব বক্ষমাঝারে 

বিশ্ব নুরের স্পশে ক্েগেঙিল যে, 
আজি কেন জাগিখে নাসে॥ 


৬৯ 


কেন তুমি আসিবে না প্রভু,__অধরে ভালবেসে 
জীয়নকাঠি নিজে হতে ; 

সান্ধ্য আলো! জ্বলিবে তো, ভোমারি সংকেতে 
ঢণলিব শুভ্র কুন্থুম তোমার চরণে 

সুচিবে বন্ধুর, শাস্তি-স্থজনে 

তাকাবে না পিছনে, চলিব সামনে 

তব ললাটে দীপিবে রঙজিতদাগ 

আসিবে না সেথা কোন রুদ্রপ্রলয়মৃতি-বাঘ । 
বিজুলিবে তব চরণরেখা। 

ছশকিবে শিশিরন্মতি, চিরতরে লেখা ॥ 


ওরে ! কে বলে বে তুই ছর্ভাগ। ? 
ওরে আমার অরুণ তরুণ পাখী-_ 
তুই যা না, এ লোহার শিকল জালি কাটি । 
জল ফেল্‌ না একে বেঁকে, 
রাখিস কেন নিজেকে-বেখে ঢেকে ? 
ওরে আমার মুক্ত-বিহঙে__ 
যা না তুই ও রূপ ভুলে 
খুলবে যে তোর আলোর হুয়ার, তরুমুলে ॥ 


ওরে আমার জলে চরা, মালা-পরাঃ রাজহংস ! 
তোর এঁ ভীষণ শশীশীতল ঠাণ্ড চাহনিতে-_ 
কেন রে মবিবে না রাজকংস ? 


৬২ 


ফেলে দে ওই ম্বর্ণজাল 
প্র, তোর পুরানো, সেই “বন্থল-ছাল?। 
কিছু নেই ! কিছু নেই 
এই জীবন-যৌবনে, কিবা ধনে-জনে-মানে ! 
বহে যাক এক পাগল! হাওয়া দেশে দেশে, দিশেদিশে 
লক্ষ্য আমার সবুজ করার অভিযানে 
ও?র নেশায় বিভোল, মধুকর 
জড়িয়ে যা ন। তুই, এ মৃগাঙ্কোলোকে 
স্তব্ধরাতের বৃক্ষশাখের একটি পাখীর আলোককুস্থমগানে ॥ 


ওরে আমি অংশুল, আমিই তোমার কুল 
নেই যে ওতে কৌন ভূল! 

ওরে আমি করি না কাহারে কুণিশ 

জপ নিজোধ্যান অহনিশ 

ছটাছট। রশ্মি জটাজটা। 

নববরষ। হইবে সুখর ! 

যদিও আমার বুক, দারুণ তাপে হানিছে সখ 

তব-রুদ্র, দীপ্ত-প্রদীপ্র ; 

ওরে আমার ক্রিষ্টতাপস ! 

আজিকে তোর গ্রীষ্ম, কী ভীষণ প্রখর ॥ 


৬৩ 


